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জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আজকের ‘শিক্ষা সমাবেশে’ উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাস। ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ‘শহীদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে জাতির পিতা একটানা দুই বছরের বেশি সময় কারাবন্দী ছিলেন। জেলখানা থেকেই তিনি ৫২’র ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি-সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিকসহ নাম না জানা সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি, শহিদ জাতীয় চার নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, নির্যাতিত ২ লক্ষ মা-বোনকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০’র নির্বাচন উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে আমাদের শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘‘পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা ‘ক্রাশ প্রোগ্রাম’ চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।’’ 

এই ভাষণে তিনি আরো বলেন, ‘‘সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।’’ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পূণর্গঠনে তিনি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারি করেন। 

জাতির পিতার দেখানো পথেই আমাদের সরকার ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করেছে।

১৯৭২ সালে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদাকে চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে ঐ কমিশন একটি রিপোর্টও সরকারের কাছে দিয়েছিল।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশী পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্রে ঘাতক-খুনিচক্র জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যা করে। ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডর পর ঐ রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখেনি।

জাতির পিতার দিক নির্দেশনায় প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি-আদর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে  ‘একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা’, ‘নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান’ এবং ‘সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ’ করার কথা বলা হয়েছে। 

২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠনের পর জাতির পিতার নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। 

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠনের সময় শিক্ষার হার ছিল ৪৫ শতাংশের নিচে। ২০০১ সালে শিক্ষার হার রেখে আসি ৬৫%। কিন্তু ২০০৯ সালে এসে দেখি বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে শিক্ষার হার কমে গিয়ে ৪৪% দাঁড়িয়েছিল।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিই। দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭২.৩%।
সুধিবৃন্দ,  

আমাদের সরকারের ধারাবাহিক দু’ই মেয়াদের ৯ বছরে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী কিংবা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য তাদের নিজস্ব সিস্টেমে পাঠ দান, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সহায়ক সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষার সময় বাড়িয়ে দেয়া, আনন্দ স্কুলসহ বিশেষায়িত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নসহ সবক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। জনগণ আমাদের গৃহীত কর্মসূচির সুফল পেতে শুরু করেছে। 

আমাদের নেওয়া পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-
· এ বছর ১লা জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ বই বিতরণ।
· ২০১০ সাল থেকে গত ৯ বছরে ২৬০ কোটি বই বিনামূল্যে বিতরণ।
· বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ৪৫৮টি  গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। 
· সারাদেশে ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণ। 
· ৫০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন। 
· প্রাইমারি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি ও পিএইচডি পর্যন্ত ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান।
· প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলে গমনযোগ্য শতভাগ শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করা। 
· অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় ১ হাজার ১৪০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার ৬২৩টি ‘আনন্দ স্কুল’ প্রতিষ্ঠা।
· অন্ধদের জন্য ব্রেইল বই প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়েছে।
· চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় ২০১৮ সালে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৭৬টি বই বিতরণ। 
· ২০১৩ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। 
· মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করা হয়েছে।
· কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়ায় ছাত্র সংখ্যা ১% হতে বেড়ে ১৪% দাড়িয়েছে। 
· তৃণমূল পর্যায়ে স্কুলে ’মিড-ডে মিল’ চালু করণ। যার সঙ্গে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা।
· উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত জেন্ডার সমতা অর্জন।
· প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রবর্তন। 
· দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন, পরীক্ষা হল, আবাসিক হল/হোস্টেল নির্মাণ।
· মেয়েদের জন্য ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করণ। এছাড়া তাদের জন্য নানা ধরনের স্টাইপেন্ড/বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
· ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করা হয়েছে। চলতি বছর থেকে এই ফান্ড থেকে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণার জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হবে।
· ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ থেকেও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
· দেশের জেলা শহরে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
· দেশে ৪২টি পাবলিক ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।  এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে। 
· পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য-১০ বছর মেয়াদি (২০০৯-২০১৮) ‘Higher Education Quality Enhancement Programme (HEQEP)’ চলছে।
· HEQEP-এর BdREN (Bangladesh Research and Education Network) প্রকল্পের অধীনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হচ্ছে। 
· ‘বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ’ নামে ফান্ড গঠন করে উচ্চতর গবেষণার জন্য স্কলারশিপ দিচ্ছে। 
· স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের উন্নয়নে সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদি ১ হাজার ৪০ কোটি টাকার প্রকল্প চলছে।
সম্মানিত কলেজ অধ্যক্ষবৃন্দ,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কার্যক্রম এখন তথ্য প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার্থী ভর্তি, নম্বরপত্র গ্রহণ, শিক্ষকদের সম্মানীর চেক প্রদান অন-লাইনে সম্পন্ন হয়। ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ই-লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। কোনো সেশন জট নেই। ২০২১ সাল পর্যন্ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার দেওয়া হয়েছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য KPI (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে বার্ষিক পারফরমেন্স র‌্যাংকিং করা হয়। সেরা কলেজসমূহকে সম্মাননা ও পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি কলেজসমূহের শিক্ষার মানোন্নয়নে ‘মডেল  কলেজ’ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। 

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণার জন্য ‘মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

আপনারা একটি মহান পেশায় নিয়োজিত। তাই একজন শিক্ষকের কাছ থেকে-‘আমরা কি পেলাম’ তা নয়, বরং ‘আমরা কি দিলাম, দিতে পারলাম’ -সে কথাই শুনতে চাই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবে আপনারা-কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, কূপমন্ডুকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং জঙ্গীবাদের বিপরীতে শিক্ষার্থীদের আলোর পথে নিয়ে যাবেন-তাই আশা করি। নজর রাখবেন-কোনো শিক্ষার্থী যাতে বিপথগামী না হয়।

জাতির পিতার ‘স্বপ্নের সোনার’ বাংলাদেশ গড়তে ‘সোনার মানুষের’ কথা বলেছেন। শিক্ষা ছাড়া ‘সোনার মানুষ’ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই দেশেই আমাদের ‘বিশ্বমানের শিক্ষা’ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ, আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের অঙ্গীকার। বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। মানুষের জীবন মানের উন্নতি হয়েছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের অংশ বিশেষ আমি তুলে ধরছি-‘‘ঊনিশ’শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপন সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎ পথে থাকি তবে, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।’’   


২০২০ সালে জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকী। ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি। আমরা তা ভালভাবে পালন করতে চাই।  


আমি আশা করি, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপনারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘স্বপ্নের সোনার’ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবেন। 

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদাহাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

